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পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৬ এবং ঢাকার বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস ও ৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
 বিদেশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট ও ভিসা অত্যাবশ্যকীয় দলিল। আমাদের সরকার পাসপোর্ট সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজ মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, পাবনা, পটুয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও দিনাজপুরে পাসপোর্ট অফিসের নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হল। এ সকল এলাকার জনগণ এখন আরও অধিকহারে পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা পাবেন।
সুধিমন্ডলী, 
পাসপোর্ট প্রাপ্তি নাগরিক অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিটি সেক্টরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে পাসপোর্ট পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করেন। এর কলেবর বৃদ্ধি করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেন।
১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হলে থেমে যায় দেশের উন্নয়নের চাকা। অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় জনগুরুত্বপূর্ণ এ সেবাখাত পরিণত হয় অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায়।
পচাঁত্তর পরবর্তী সামরিক সরকারগুলো এবং বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় থাকাকালে পাসপোর্ট সেবা চলে যায় দালাল-সিন্ডিকেটের হাতে। তখন পাসপোর্ট অফিসকে ঘিরে গড়ে উঠে রমরমা অবৈধ ব্যবসা। সাধারণ পাসপোর্ট করতে একজন ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফি’র অতিরিক্ত ১০ থেকে ২০ গুণ অর্থ ব্যয় করতে হত। কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ছিল দালাল চক্রের হাতে জিম্মি। বিএনপি-জামাত জোট ১৯৯০-১৯৯৬ পর্যন্ত পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে জনগুরুত্বপূর্ণ এ সেবাখাত সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে।
আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পাসপোর্ট ও বহিরাগমন অধিদপ্তরের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেই। আগারগাঁওয়ে অধিদপ্তরের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করি। জনবল বৃদ্ধি করি। ১৯৯৮ সালে নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোরে জনবলসহ নতুন ৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করি। হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অন এরাইভাল ভিসা প্রদানের জন্য একটি ভিসা সেল গঠন করি। ২০০১ সালে আমি এই অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের নিজস্ব ভবনের কার্যক্রম উদ্বোধন করি। এবং একই বছর হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে আরও তিনটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করি। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের নেওয়া সকল উন্নয়নমূলক পদক্ষপগুলো বন্ধ করে দেয়। তারা আবার এ খাতকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে।
সুধিবৃন্দ,
জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে আবার সরকার গঠন করি। নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী আমরা প্রতিটি সেক্টরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাজ শুরু করি। 
আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পাসপোর্ট সেবাকে আন্তর্জাতিক মানে রূপ দিতে আমরা এ খাতের আমূল পরিবর্তন করি। সর্বোচ্চ তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগ ঘটাই।
২০১০ সালে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর সুপারিশ অনুযায়ী আমরা মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এবং মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করি। এরফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও ভিসার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বরের পর থেকে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ICAO এর সুপারিশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমরা এ চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবিলা করি। সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই প্রবাসী বাংলাদেশীদের এমআরপি প্রদান করি। এ পর্যন্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট ও ৩ লাখ ২৬ হাজার মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান করেছে যা দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমরা সারাদেশে ৫২টি পাসপোর্ট অফিস স্থাপন করেছি। ৩৪টি অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করেছি। এতে নাগরিক সেবা আরও সহজতর হয়েছে।
ঢাকার উত্তরাতে ২৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধা সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে।
বিদেশে ৬৫টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং খোলা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৭টি পাসপোর্ট অফিস এবং ৩৩টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট স্থাপন করে এই সেবাখাতকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।
সুধিমন্ডলী,
এই অধিদপ্তর এখন একটি ডিজিটাল ডিপার্টমেন্ট। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডেটা সেন্টার বাংলাদেশী জনগণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্ববৃহৎ তথ্য ভান্ডার। এতে সুরক্ষিত আছে দেশের দেড় কোটি জনগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে উচ্চগতিসম্পন্ন দীর্ঘতম নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে দেশের অভ্যন্তরের ৬৭টি পাসপোর্ট অফিস, ৩৩টি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্ট, ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংক, ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং বিদেশস্থ ৬৫টি বাংলাদেশ মিশন। এই বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সেবা ছাড়াও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
আমরা পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন সেক্টরকে আরও আধুনিক সেক্টরে পরিণত করতে চাই। আমরা উন্নত মানের নিরাপদ ভ্রমণ দলিল ‘ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট’ এর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এই পাসপোর্ট প্রবর্তন হলে এখাতে কোনো জালিয়াতি সম্ভব হবে না। 
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,
বিগত ৭ বছরেরও বেশি সময়ে আপনাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই আমরা এখাতে ঈর্ষনীয় সাফল্য তুলে আনতে পেরেছি। এ সাফল্যের জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।
মনে রাখবেন, এ দেশটি আমাদের সকলের। দেশসেবার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করবেন। পাসপোর্ট সেবা প্রদানে আরও আন্তরিক হবেন। বিলম্ব না করে কাঙিক্ষত সেবা দিয়ে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করবেন। সেবার এ ধারা অব্যাহত থাকলে এই অধিদপ্তর একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস।
আপনাদের উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। ইতোমধ্যে আমরা এই অধিদপ্তরের জনবল ৩৯৭ থেকে ১ হাজার  ১৮৪-তে উন্নীত করেছি। আরও জনবল বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।
অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আমরা করব।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছে গেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাড়িয়েছে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০৫  শতাংশ। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের চাকুরি হয়েছে। ৭ বছরে ৩০ লাখ ৭৫ হাজার ৩৪৮ জনের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। ৯০ লাখের মত বাংলাদেশী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। তাদের পাঠানো রেমিটেন্সের ফলে আমাদের  রিজার্ভ  আজ ২৮ বিলিয়ন ডলারের উপরে। 
আমরা পহেলা বৈশাখ উৎসব ভাতা চালু করেছি। ধনী-দরিদ্র ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। মানুষের আয় বৈষম্য কমেছে।
সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ দিচ্ছি। 
 দেশের ৫ কোটি মানুষ আজ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৪ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দেশে এখন ১০৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ৭৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচেছন। আশা করি, ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আমরা পৌঁছে দিতে পারব ইনশাআল্লাহ্।
আমরা ৭ বছরে বিনামূল্যে ১৯২ কোটি বই বিতরণ করেছি। এ বছরের ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭২২ টি পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১১৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ২ হাজার ৭ শত ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ।
 আমরা বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই। আমি আশা করি, ‘‘পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার, নিঃস্বার্থ সেবাই অঙ্গীকার’’ এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এ অধিদপ্তরের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারি দেশ ও জাতির সেবায় আরও নিবেদিত হবেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বিনির্মাণে এগিয়ে আসবেন। 
 ‘‘সেবা সপ্তাহ’’ উদযাপন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেবা সপ্তাহের এই শুভলগ্নে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ-২০১৬ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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